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০০ পিপি 


এক 


সে প্রায় আঠার শত ব€সর পূর্বের কথা 
কনকসেন নামে এক রাজপুত রাজা লৌরাছ দেশের 
এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন, “বল্ভী' ছিল ভাহার 
রাজধানী! কনকসেন সূধবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
বিষুই-অবতার ভগবান রামচক্দ্রের বংশধর তিনি। আরা মচন্দ্ 
ব! তাহার পুব-পুরুষদের রাজত্বকালে সূধবংশের রাজাদের যে 
প্রতাপ-প্রতিপন্তি ছিল, কনকসেনের যুগে তাহা অবশ্যই 
নেকটা ক্ষুপ্ন হইয়াছিল। তথাপি রামচন্দ্রের বংশধর রাজপুত 
রাজারা তখনও শৌধ-বীধ-প্রভুত্ব হইতে একেবারে বঞ্চিত হন 
নাই। 
শৌধ-বীন, কর্তব্য-নিষ্ঠা ও সবোপরি শ্বদেশ-প্রেমের জঙ্য 
রাজপুত জাতি ভারতের ইতিহাসে 'অমর হইয়া রহিয়াছেন। 
জননী জন্মভূমিকে তাহারা যে শুধু মুখেই স্বর্গাদপি গরীয়সী 
আখ্য। প্রদান করিতেন তাহা নহে । স্বদেশ ও স্বজাতির 


শিলাদিত্য 


স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য তাহারা সর্বদাই যে অপরিসীম 
বারত প্রদর্শন করিতেন, তাহ! স্মরণ করিলে আজিও শরীর 
রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে । স্বদেশের সন্মান রক্ষা করিবার জন্য 
অনশন, অর্ধাশন প্রভৃতি কোন কস্টকেই ভাহারা কষ্ট বলিয়া 
মনে করিতেন না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তাহারা সর্বপ্রকার 
স্তখভোগ অক্রেশে বিসর্জন দিয়া হাসিমুখে শক্রর উন্মুক্ত 
কুপাণের সম্মুখে বুক পাতিয়া দঈীড়াইতেন, ধমনীতে এক বিন্দু 
শোণিত থাকিতে শত্রর সহিত সংগ্রামে ক্ষান্ত হইতেন না। 
হয় বিজয়মাল্য, নয়ন মৃত্যু এই ছিল তাহাদের পণ। 

রাজপুত পুরুষের মত রাজপুত নারীরাও ছিলেন স্বদেশ- 
প্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত । রাজপুত জননী হাসিমুখে তাহার 
শ্রাণ-প্রিয়্ পুত্রকম্থ(কে স্দেশ-জননীর বেদীমূলে উত্সর্গ 
কবিতেন, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজপুত বীরাঙ্গনা 
অকম্পিত হৃদয়ে স্বীমীকে যুদ্ধের বেশে সম্ভিত করিয়া দিতেন, 
প্রয়োজন হইলে মধাঁদা রক্ষার জন্য রাজপুত সতী অক্সান বদনে 
অগ্নিকুণ্ডে আত্মদান করিয়া জহরব্রত পালন করিতেন। দেশের 
আহবানে যে রাজপুত সাড়া দিতে কু" বোধ করিত, 
রাঁজপুতদের চোখে সে ছিল কুলাঙ্গার । মাতা তেমন কুলাঙ্গার 
পুত্রের জন্তা ধিক্কার বোধ করিতেন, স্ত্রী তমন কাপুরুষ স্বামীর 
জন্য মরমে মরিয়া যাইতেন । 


শিলাদিত্য 


সে ছিল রাজপুত ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগ। এক 
একটি রাজপুত বালক যেন এক একটি অগ্রি্ফুলিঙ্গ। বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে সেই অগ্রিস্ফুলিঙগ দেশপ্রেমের দ্বৃতাহুতি-সংযোগে 
যে উজ্জ্বল অগ্নিশিধার স্টি করিত, তাহার বিভায় দশদিক্‌ 
আলোকিত হইত । শক্ররাও এই বীর জাতির বীরত্ব ও 
আত্মত্যাগের নিকট শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিত। 

রাজপুত বীরদের সেই বীরমহিমায় রাজস্থান গৌরবান্থিত 
হইয়াছে, কাজস্থানের সেই অতীত গৌরবে ভারত ও ভারতবাসী 
ধ্য বোধ করিয়াছে । রাজপুত বীর ও রাজপুত রমণীর বীরত্ব 
এবং ত্যাগের কাহিনীতে ভারত-ইতিহাসের পৃষ্ঠা 'অপূর্ধ মহিমায় 
উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে । 

আজ সে রাজপুতানা নাই, রাজস্থানে আজ সে রাজপুত 
বীরও নাই। আজ রাজপুত বীরের সে অসির ঝংকার নাই, 
রাজপুত-অন্তঃপুরে মে জহরব্রতও নাই ! কালচক্রের আবর্ভনে 
রাজপুত জাতি আজ পুরু গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, শুধু 
সে গৌরবের স্মৃতিই আজও অক্ষুঞ্ন রহিয়াছে । সে স্মৃতির ধ্যান 
করিলে আজও যেন দেই অতীতের অন্ধকার গহবর হইতে 
রাজপুত বীরের মব রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমাদের সম্মুখে 
উপস্থিত হন! 


সঃ ১ পু রা 


শিলাদিতা 


কনকসেন যে সময় বল্লভীর সিংহাসনে অধিরূঢ ছিলেন, 
সে সময় ভারতবধে বনু ক্ষুদ্র ক্ষত্র রাজা ক্ষুদ্র ক্ষ রাজ্যে রাজত্ব 
করিতেন। ক্ষুদ্র কয়েকটি গ্রাম, তাহারই নাম হইত রাজ্য । 
আর মেই কয়েকটি গ্রামের যিনি অধিপতি, তিনিই হইতেন 
রাজ|। যখন যিনি ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেন, তিনিই তখন 
্দ একটি বাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়! রাঁজা হইয়া বমিতেন; কিংবা 
অন্য কোন দুর্বল রাঁজাকে রাঁজাচাত করিয়া তাহার সিংহাসন 
অধিকার করিতেন । কাজেই সে সময় রাঁজাঁয় রাজায় যুদ্ধ- 
বিগ্রহ একরূপ লাগিয়াই থাকিত। আজ একজন রাঁজসিংহাঁসনে 
বসিয়! রাজত্ব করিতেছেন, কালই হয়ত আর এক রাঁজা আসিয়া 
তাঁহাকে পথের ভিখারীতে পরিণত করিলেন । 

রাঁজায় রাঁজায়, জ্ঞাতি-কুটরন্দে এইরূপ অন্তযুদ্ধ ত' ছিলই, 
তদ্বপরি বিদেশী বিধর্মী শব্ররাও ভারতের ধনৈশবধের লোভে 
মাঝে মাঝে উক্কার মত আসিয়া অকন্মাৎ ভারতবর্ম আক্রমণ 
করিত । ক্ষুপ্র রাজাদের মা ছিল পযাপ্ত শক্তি, না! ছিল 
পরস্পরের মধ্যে একত! ৷ কাজেই শক্ররা মনায়ামেই এই সকল 
রাজাদের ধনসম্পদ্‌ লুটম করিয়া! লইত, কেহ কেহ 'আবাঁর 
তাহাদের রাজসিংহাসন দখল করিয়া রাজত্বও করিত । 

যাহা হৌক, এ দুদিনেও রাজা কনকসেন ও তাহার 
বংশধরগণ বহুদিন পর্যন্ত নিক্ষণকে বল্পভীর সিংহাসনে বসিয়া 


০ 


শিলাদিতা 


রাজত্ব করিয়াছিলেন। পর পর সাঁত জন রাজ রাজত্ব করার 
পর শিলাদিত্য বল্পভীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তীহার 
রাঁজত্বকালেই বল্লভী নগরী শ্রেচ্ছদের করতলগত হয়, তিনি 
নিজেও তাহাদের হাতে প্রাণ হারান। 

আজ তোমাঁদিগকে সেই রাঁজা শিলাদিত্যের জীবন-কথাই 
বলিব। 


ঢ্হ 

বল্লভীপুরে বুদিন হইতেই সূর্মকুণ্চ নানে একটি পবিত্র 
জলাশয় ছিল। সেই কুণ্ডের পার্শে গ্রহরাজ আদিত্যদেবের 
একটি মন্দির ছিল। ভাম্বর-সূর্যের মতই মহা তেজন্বী এক বুদ্ধ 
্রাহ্মণ সেই সূর্মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন । তিনি ছিলেন 
*একা, তীহাঁর জীবন ছিল সাংসারিক বন্ধন-বিমুক্ত । স্থীয় 
আরাধা ইস্টদেব গ্রহরাজ আদিত্য ব্যতীত র্রিসংসারে এই বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণের আর কেহই ছিল না। ব্রাক্ম-মুহূর্তে শধ্যাত্যাগ করিয়া 
তিনি স্বহস্তে মন্দির মার্জনা করিতেন, এ্রহরাজের পূজার জন্য 
বন-কুস্ম চয়ন করিতেন, ভক্তিপূত অন্তরে আদিত্যের পূজা, 
আরতি ও উপাসনা করিতেন, আর দিনের শেষে সামান্য 


থ 


শিলাদিত্য 


ফলমুলে উদরতৃপ্তি করিয়া মন্দিরের এক পার্থেই নিদ্রীর 
কোলে বিআাম লীভ করিতেন । 

এই ভাবেই দিন কাটিতেছিল। অকস্মাৎ একদিন 
অপ্রত্যাশিতভাবে ব্রাহ্মণের জীবনসূত্রে এক নৃতন গ্রন্থি পড়িল । 
অন্যান্য দিনের মত সেদিনও তিনি ব্রাঙ্গ-মুকুর্তে শধ্যাত্যাগ 
করিয়া মন্দির-চত্বরে আসিয়া ফীড়াইয়াছেন, এমন জময় 
বিলীয়মীন অন্ধকারের মধো তাহার দৃষ্টিগোচর হইল, একটি 
যুবতী অত্যন্ত সংকুচিতভাবে সোপানতলে ফীঁড়াইয়৷ আছেন। 
মলিন মুখ ও মলিন বসন ভেদ করিয়াও তাহার অন্তরের 
পবিত্রতা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে । 

ব্রাহ্মণ সদয়কণে জিজ্ঞীসা! করিলেন, “তুমি কে মা? এ 
বয়সেই তোমার এ বিধবার বেশ কেন ?” 

যুবতী বিনম্র মধু বচনে উত্তর দিলেন, “প্রভূ! আমি 
গুর্জর রাজ্যের কৈয়র নগরের বেদবিদ ব্রাক্ধণ দেবাদিত্যের 
অভাগিনী কন্যা ।  বাঁপ-মা আমার নাম রেখেছিলেন স্থুভগা, 
কিন্তু বিয়ের রাত্রেই আমি বিধবা! হওয়ায় সবাই আমায় দুর্ভাগা 
বলে ডাকে । আমার দুর্ভীগ্যের জন্য শ্বশুরগুহে আমার আর 
স্থান নেই ! মা ছিলেন, তিনিও আমার শোচনীয় দুঃখে মর্নাহত 
হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন । শ্বশুর-কুল থেকে বিতাড়িত, পিতৃ- 
মাতৃনেহ-বঞ্চিত অভাগিনী কন্যাকে একটু আশ্রয় দিন প্রভূ 1” 


৮ 


শিলাদিত্য 


ব্রাহ্মণ বিষঞ্জ হান্তে বলিলেন, “গৃহহীন, বিস্তহীন, কলমুলা- 
হারী, দরিদ্র পৃজারী-ব্রাহ্মণ, সূর্ধ-ন্দিরে পড়ে থাকি, আমার 
আশ্রয়ে কি সুখ পাবি মা” 

স্রভভগ!। 'আর্তম্বরে উত্তর দিলেন, “আমায় তাড়িয়ে দেবেন 
না প্রভূ! আমি গুধু একটু শাশ্রয় চাই, সখের কামনা 
মর আমার নেই 1” 

বলিতে বলিতে স্থভগার নয়নপটে ভাসিয়া উঠিল তীহাঁর 
দেবছুর্লভ স্বাণীর কমনীয় মুক্তি, এক রাত্িির পরিচয় হইতে 
না! হইতেই ভগবানের অভিশাপে ধীহার সহিত তীহাঁর চির- 
বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল? 

সেই বিষাদ-মলিন মূত্তি, অথচ তাহার মধোই যেন কেমন 
এক অসাধারণ তেজো-দীপ্তি! ব্রাহ্মণ মুগ্ধ হইলেন, তাহার 
চিরশুক্ষ হৃদয়ও আঁর্র হইয়া উঠিল। 

মেহের স্বরে আশ্বাস দিয়া তিনি বলিলেন, “তবে তাই 
হোক্‌মা! এখানেই থাক 1” 

স্থভগা কৃতভ্ অন্তরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। 

'অভাগিনী স্থভগার আশ্রয় মিলিল ! 


তিন 


সভগা সৃধ-মন্দিরেই থাকেন । মন্দিরের যাবতীয় কাঁজ- 
কর্ম ও বৃদ্ধ পুরোহিতের সেবাঁয়ই তাহার নিঃসঙ্গ দিন নীরবে 
অতিবাহিত হয়। 

কিন্তু এইটুকু স্বখও স্থভগার ভীঁগো বেশী দিন স্থায়ী হইল 
না। বৃদ্ধ ত্রা্ষণের শেষ দিন উপস্থিত হইল । আদিতা- 
মন্দিরের যাবতীয় ভার স্ুভগাঁর উপর অর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণ 
আদিত্য-মন্ত্রজপ করিতে করিতেই চক্ষু বুজিলেন। স্ভগার 
সেবাযতে পরিতুষ্ট হইয়া মুত্যার পুরে তিনি তাহাকে সূর্ধদেবের 
বীজমন্ত্রে দীক্ষা দান করিয়া গেলেন । সে মন্ত্রের এমন তেজ 
খে, গুদ্দাচারে ও সংযতচিন্তে উহ! জপ করিলে ভগবান আদিতা 
স্বয়ং ভক্তের সম্মুখে আবিভূতি হন, ভক্তকে তাহার অভীস্ট বর 
প্রদান করেন। কিন্তু এক বিপদ এই যে, এই মন্ত্র জীবনে 
একবারের বেশী দুইবাঁর উচ্চারণ করিলেই মৃত্যু অবধারিত । 

পুরোহিত না থাকায় স্ুভগা একেবারে মিঃসহায় হইয়া 
পড়িলেন। বনের পাখী তাহাকে গান নায়, বসন্তের বাতাস 
তাহার কানে কানে কথা কয়, ফুলের শ্বাস তাহার 
সহিত লুকোচুরি খেলে । তাহারা ছাড়া আর কেহ সঙ্গী 
তীহাঁর নাই । 


১৩ 


শিলাদিতা 


এক এক সময় এই নিঃসঙ্গ জীবন যেন স্রভগার 
একেবারে অসম্থ হইয়া উঠিত। একটা কচি ছেলে থাঁকিলেও 
তাহাকে আদর করিয়া চুমা খাইয়! জদয়ের এই বিরাট 
শৃণ্যতাঁকে কথঞ্চিৎ পূর্ণ করা যাইত । কিন্তু ভগবান তাহাকে 
সে দিকেও বঞ্চিত করিয়৷ রাখিয়াছেশ। 

এই দুঃসহ নির্জনত। সহ করিতে না পারিয়া একদিন 
স্রভগা এক দুঃসাহসিক কা করিয়া বসিলেন। কুগ্ডের 
জলে স্নান করিয়া তিনি শুদ্ধ, শান্ত চিন্তে সৃযমন্্র জপ 
করিতে লাগিলেন । 

চক্ষের পলকে এক আশ্চধ ব্যাপার । গ্রভগা দেখিলেন, 
অত্যুজ্জ্ল জ্যোতির্ময় রূপে সমগ্র বনস্থলী আলোকিত করিয়া 
ভগবান মরীচিমালী নবয়ং হভগার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন । 
জ্যোতির্ময় দেবতার মে কিজোতিঃ! শ্রভগা সে জ্যোতি: 
সহ করিতে ন! পারিয়। নয়ন মুদ্দিত করিয়। বলিলেন, “তোমার 
এ তেজ সংবরণ কর প্রভূ!” 

ভগবাঁন্‌ আদিত্য মধুর স্বরে বলিলেন, “তোমার 'গাহবানে 
তোমীর কাছে প্রকাশ না হয়ে উপায় নেই ' হমি মনোমত 
বর প্রার্থনা কর ।” 

স্বভগ! কি বর চাঁহিবেন তাহ। যেন ভাবিয়াই পাইলেন 
না। শেষে অকস্মাঙ তাহার মুখ হইতে বাহির হইল-_ 
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--এখানের এই নিঃসঙ্গ জীবন আর বহন করিতে পারি ন1 দেব 1” 


শিশপাপিতা 


“এখানের এই নিঃসঙ্গ জীবন আর বহন করিতে পারি না 
দেব! এ বুকের শুন্যতা আর সহা হয়না! এ শুন বুক পু 
ক'রে দাও প্রভূ! একটি ছেলে আর একটি মেয়ে, এই আমার 
প্রার্থন! !” 

তিথাস্তব!” বলিয়া সূর্যদেব অঞ্চহিত হইলেন। 

দেবতার বাক্য মিথ্যা হইবার নয়। ম্ুভগার কোল 
আলো করিয়া দুইটি যমজ ছেলেমেয়ে আমিল। ছেলেটি বড়, 
মেয়েটি ছোট। ছেলেটি সূর্ধশ্মির মত দীপ্তিমান্, মেয়েটি 
সিদ্ধ জ্যোত্সার মত লাবণ্যময়ী। স্থভগ! মন্দিরের কঠিন 
শিলাতলে শয়ন পাঁতিয়া ছেলেমেয়ে ছুটিকে বুকের কাছে 
টানিয়া লন, তাহাদের টাদ-মুখের দিকে তাকাইয়! কত কথা 
ভাবেন। 

সূর্দেবের দগার কথা ভাঁবিতে ভাবিতে এক এক সময় 
তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসে! 


চার 


পুত্রের বয়স যখন পাঁচ বতসর, তখন নুভগ! তাহাকে 
পাঠশালায় ভরতি করিয়া দ্রিলেন। কিন্তু দুর্দান্ত ছেলের 
লেখাপড়ার নামেই গায়ে বর আমিত; তাহার যত উৎসাহ 
ছিল খেলাধুলায় । নিত্য নুতন খেলা আবিষ্কার করিয়া 


১৩ 


শিলাদত্য 


সহপাঠীদিগকে বিশয়-নিমূঢ় করিয়! দেওয়াই ছিল তাহার 
গধান মানন্দ। 

এই উপলক্ষ করিয়াই শেষে মহা অনর্থের সূত্রপাত 
হইল। পাঠশালার ছুটির পর একদিন স্থির হইল যে, “রাঁজা 
রাজা" খেলিতে হইবে । সকল বালক মিলিয়া স্মভগাঁর পুত্রকে ই 
রাঁজা নির্বাচন করিল। 

কাছেই একটা টীপা গাছের তলায় একটু উঁচু মাঁটি ছিল। 
তাহাঁরই উপর লতাপাতা বিছাইয়া রাজসিংহাঁসন নিমিত 
হইল। রাজা সিংহাসনে বমসিতে যাইবেন, এমন সময় এক 
ব্রাহ্মণ-বালক প্রস্তাব করিল, “সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে 
অভিষেক হওয়া রাজনীতি । আমি ব্রাহ্মণ, আমি মন্ত্র প'ড়ে 
রাজার কপালে রাজটিক। পরিয়ে দেব, তবে ত" অভিষেক হবে।” 

এইট প্রস্তাবে মকণেই উল্লসিত হইয়া উঠিল। প্রাঙ্গণ 
বালক গলার পেতায় আঙ্কুল জড়াইয়া বলিল, “রাঁজা, তোমার 
বাবার নাম ও বংশ-পরিচয় ল।” 

রাজা মহা! মুশকিলে পড়িয়া গেলেন । মার মুখে ত' কোন 
দিন পিতার মাম শৌনেন নাই, কাজেই কি পিত-পরিচয় 
দিবেন" ভাহার চোখমুখ কালে! হইয়া গেল। তিনি শুধু 
বলিলেন, “আমার মার নাম স্ুভগা, তিনি সূর্যমন্দিরের 
সেবিকা । আর আমার একটি ছোট বোন আছে, সেও 


১ 


শিলাদিতা 


মার কাছেই থাকে । এছাড়া ত” বাবাকে কোন দিন দেখি 
নি?” 

সকল ছেলেই টাহার এই উত্তরে হাসিয়া উঠিল। 
বলিল, “বাপকে ন! হয় দেখ নি, কিন্তু তাই বলেতার 
নামও কি জান না ?” 

লজ্জায় অধোবদন হইয়া ক্ষুদে রাজ উত্তর দিলেন যে,-_ 
পিতার নাম তিনি জানেন না। মার নিকট হইতে কোন 
দিন সে-নাম জানিতে পারেন নাই। 

আর যাঁয় কোথায় ? ছেলের দল উপহাসে-বিক্রপে 
তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। একজন বলিল, “বাপের 
নাম জানেনা! ছিঃ ছিঃ, কি লঙ্ভার কথ!! সাধে কি 
আর বাছীধনের 'গয়বী' নাঁম রাখা হয়েছে!” 

গয়বী শব্দের অর্থ ঞপ্ত | সহপাঠাদের এই কদধ 
ইঙ্গিতে গয়বী ক্ষিপ্ত হইয়া মার নিকট ছুটিয়া গেলেন । 

অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মি তখন মন্দির-চুড়া হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিতেছে, স্ুভগা সুধদেবের আরতির আয়োজন 
করিতেছেনু, এমন মময় গয়বী ঝড়ের বেগে উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার বাবা কে মা? কতদিন 
জিজ্ঞেস করেও কোন জবাব পাই নি। আজ যদি বাবার নাম 
না বল, তবে তোমাকে খুন ক'রে ফেলব।? 


শিলাদিতা 


স্মভগ! প্রমাদ গণিলেশ, গয়বীর ছোট বোন দাদার এই 
ক্রুদ্ধ মতি দেখিয়া ভয়ে কীপিতে লাগিল। শ্রভগ] উত্তেজিত 
পুরকে নানা কথায় ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন 
কিন্কু বুথ! চেষ্টা ! গঞ্সবীর মুখে শুধু একই কথা-বাঁবার নাম 
কি? তিনি কোথায় আঞ্ছেন বল।” 

স্থভগা কি উত্তর দিবেন! কেমন করিয়া ছেলেকে 
বুঝাইবেন, সূর্যের বরে তাহার জন্ম হইয়াছে! 

জননীর ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া গয়বীর ব্যাকুলতা আরও 
বাঁড়িয়। গেল। ক্ুদ্ধ বালক হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া! 
স্থভগার মস্তক লক্ষ্য করিয়া এক পাথর ছুড়িয়া মারিলেন। 
ন্ুভগার মাথায় না লাগিয়া উহা সূর্ষমূতির গায়ে আঘাত 
করিল। 

দুর্দান্ত পরের এই উন্মস্ত আচরণে জননীর হৃদয় শিহরিয়া 
উঠিল। পুত্রের এই রূট আচরণের জন্য মনে মনে সৃধদেবের 
নিকট শতবার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তিশি বলিলেন, “গয়বী, 
একটু ঠাঁগ্ডা হ'। এখনই তোর পিতার দেখা পাবি। 
কিন্তু আমাকে চিরজম্মের জন্য হারাতে হবে! সে-কথা 
ভেবে দেখ. 1” 

একগুয়ে ছেলের তখন কি আর কোন কথা ভাবিবার 
মত ধৈর্ণ আছে? গয়বী অবিচলিত দৃট়কণ্টে বলিলেন, 


১, 


শিলাদিতা 
“আমি কোন বাজে কথা ্ঞনতে চাইনে | বাবা কোথায় আছেন 
তাই বল।” 

“বেশ, তবে তাই শোন” বপিয়া স্ুভগা সূর্যমন্দিরের 
সমস্ত দার কুদ। করিয়া দিলেন । সেহ প্রায়ান্ধকার কক্ছে 
সল্প ক্ষাণালো!কে পান্মাসনে বসিয়া তিনি দ্রিতীয়বার সৃমন্ত 
উচ্চারণ করিলেন । 

অন্ধকার কক্ষ দিব্য বিভায় আলোকিত হইয়া উঠিল। 
বিস্মিত গয়বীর নয়ন-সম্মুখে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ আবিভূতি 
হইলেন । স্তভগ! সেই মুতিকে লক্খা করিয়া করজোঁড়ে বলিলেন, 
“প্রভু! গয়বা তার পিতপারচয় জানতে চায়! তুমি তাকে 
সে পরিচয় দাঁও, দেব '” 

সূর্যদেব তখন ব্জুগস্তীর কণ্টে গয়বা ও তাভার ভগিনীর 
জন্ম-বৃন্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তিনিই তাহাদের 
পিত।। গয়বীর হস্ত নিক্ষিপ্ত যে শিলাখ সূর্ধমূত্তির গায়ে 
লাগিয়াছিল, তাহ।ই গয়বার হাতে দিয়া তিনি বলিলেন, “এই 
আদিত্যশিল। দিয়ে তুমি যাকে আঘাত করবে, তারই তত্ক্ষণাৎ 
মৃতু! । তুমি মনে মনে আমাকে স্মরণ করলেই ওই সুধকুণ্ 
থেকে সপ্তাম্থ রথ উঠে আসবে। সেই রথে চড়ে তুমি যে 
যুদ্ধেই যাবে, সেই বুদ্ধেই (তোমার জয়লাভ অনিবার্ধ ! বিজয়ী 
হও বস! পিতৃকুল উজ্জ্বল কর 1” 


২ ১৭ 


শিলাদিত্য 


এই বলিয়াই সূধদেব অন্তহিত হইলেন। সূর্ব-মন্দির 
আবার আগের মৃতই অন্ককার হইয়া উঠিল। গয়বী মন্দিরের 
দরজা খুলিয়া দেখেন, সূধের তেজে সুভগার দেহ ভুলিয়া 
পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে । 

গয়বী মায়ের শোকে কিছুক্ষণ কীদিয়া ভাসাইলেন। 
তাহা পরই তিনি সেই আদিত্যশিলা হস্তে মন্দির হইতে 
বাহির হইয়া গেলেন। ছোট বোনটি যে মন্দিরে একাকী পড়িয়া 
রহিল, সে কথা তাহার মনেই রহিল না। 


পাঁচ 

পাঠশালার ছেলেদের অপমানের কথা গয়বীর মনে 
লাগিয়াই ছিল, তাই তিনি সেই নিদারুণ শিলার স্পর্শে 
প্রথমেই উপহাঁসকারী বালকদের প্রাণ সংহার করিলেন । 
শুধু যে কয়জন বালক গয়বীর পক্ষে ছিল, তাহারাই 
বাচিয়া গেল। 

পুর্হারা পিতার দল একযোগে রাজদরবারে গয়বীর 
বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিলেন । রাজার আদেশে 
গয়বী দরবারে উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে দেই 


৮৮ 


শিলাদিতা 

আদিত্যশিল1 পরিত্াণাগ করিবার জন্য পুন: পুনঃ অন্রোধ 
করিতে লাগিলেন । 

অবাধা গয়বী রাজার সে অন্মরোধে কণ্পাতি শা করিলে 
রাজা অনশেষে তাহাকে ভয় এদরশন করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
তাহ।তে বিপরীত ফল ফলিল। গয়বী শিলাথাতে রাজাকে 
হত্য! করিয়া স্বয়ং তাহার সিংহাসন অধিকার করিলেন। 
তদবধি তাহার নাম হইল শিলাদিত্য' | 

ব্লভীর সিংহাসনে বলিয়া শিলাদিত্যের মনে রাজাজয়- 
স্পৃহ| জাগিয়া উঠিল । প্রাণঘাতী আদিত্যশিলা ধাভার করাঁয়ন্ত। 
সণ্তাখ রথ যাহার মাড্ঞাবহ, তাহার মনে এ বাসন। জাগিয়া 
উঠিবে। ইহা আর পিচিল কি? 

দিগ্বিজয়ের সংকল্প করিয়া অবশেষে রাজা শিলাদিত্য 
একদিন কুণ্ডের নিকটে গিয়া সৃধদেবের উপাসনা আর্ত 
কম্পিলেন। সূর্ধের রুপায়্ কুণ্ড হইতে মপ্তাশ্ব রথ উঠিয়া আসিল। 
সে রথের কি চমতকার কারুকাধ! সপ্তাননবিশিষ্ট এক একা 
দিব্য ভুরঙ্গম ছিল সে দেবরথের বাঁহন। তাহার নাম ছিল 
সপ্তান্থ। কি তার শক্তি! কি তার তেজ! সেই সপ্তীশ্ববাহিত 
রথ যেন বায়ুবৈগে ছুটিয়া চলিল। 

শিলাদিত্য সেই রথেশ্ড়ির়া রাজ্যজয়ে বাহির হইলেন । 
যে রাজ্যে যান, সৃষধের বরে সেই রাজ্যের রাজাই তাহার 


১৯ 


শিলা 1৭] 


নিকট পরাজয় স্পীকার কবেন। এই ভাবে তিনি অর্ধেক পৃথিবী 
জয় করিয়। বভ সৈম্যাসামন্ ধণ€তু লইয়া বল্লভী নগণতে 
ফিরিয়া আমিলেন। 

বল্লশী রাঁজোর পূর্ব রাজাকে অকারণে নিগ,র ভাবে হতা। 
করায় রাজ্যের সমুদয় প্রজা! এতদিন ণুঙন রাজাকে বড় 
"নজরে দেখিতেন না। কিন্তু শিণাদিত্ের এই অতুণশীয় 
পর[ঞুমের পরিচয় পাইয়! তাহাদ্রে মনে আর ভাহার 
সন্গন্গে কোম ক্ষোভ রহিল না। তাই শিলাদিতা যখন 
দিথিজয়ী বেশে বল্লীভা নগরে ফিরিয়া আমিলেন, তখন সমস্থ 
প্রজা “জয় মহারাজ শিলাদিত্যের জয়” বলিয়া তাহাকে 
সংধমা কিয়া লইলেন। 

শিলাঁদিতাও লঠিত ধনওত্ব সমুদয় রাজকোষে জম! ন। 
করিয়। কিয়দংশ নগরের দুঃস্থ গ্রুজীদের মধো বিতরণ করিয়। 
দিলেন । দুঃখী প্রজার! রাঙ্গা এই সঙদয়তার জন্য দু'হশতত 
তুপিয়া ভগবানের কাছে হাহার দাঁঘজীবন কাদনা করিতে 
লাগিল । 

শিলাঁদিতোর সুশাসনে বল্পভী রাজো আর কোম দুঃখ-কম্ট 
রহিল ন! 


হয় 

(সিংহাসনে বসিয়া কাজোর পর রাজা জয়ের নেশায় 
শিলাদিত্য ভাহার মাতৃহারা বোনকে এতদিন ভলিয়াই 
ছিলেন । আকল্মাতৎ আজ এত দিন পরে তাঁহার কথা মনে 
পড়িল। 

ধদন্তের মধুর অপরাহ | শুষ্ক পাকতা প্রদেশে ও অস্ফুটিত 
কুক্সমেব নিদ্ধ মমাকোহ | বসন্তসমীরণ কুসুম স্ুবাসে স্ুরভিত 
হইয়! মদুমন্দ বহিয়! যাইতেছে । শিলাদিতা মধুর "আলস্য 
রাজ্রথে দেহভার এলাইল়া দিয়! কত কি ভাবিতেছিলেন 
ছাঁয়াচিত্রের মত ভাঙার মানসপটে একে একে অতীতের কত 
চিত্রহ না ফুটিয় উঠিতে লাগিল ! আজ তাহার ম! থাকিলে 
বণ আনন্দই মা হইত! কিন্তু কোথায় জননী! ভাঙার 
অবিষুধ্যকারিতাঁর জন্যই ত' জননীকে অকালে হারাইতে 
হইয়াছে । ছোট একটা বোন--এতদিন তাহারও কোন সন্ধান 
নেওয়া হয় মাই ! 

আজ সে বোনটি নজাঁনি কোথায় কি ভবশ্থায় আছে! 
শিলাদিত। ব্যাকুল টিচ্ডে ভগিনীর সন্ধানে সুধমন্দিরের দিকে 
ছুটিয়' চলিলেন | 
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কোথায় বোন, আয় আয় ॥১৭ 


শিলা দিত 


গিয়া দেখেন মন্দির আর সে মন্দিক নাই । ব্না লতায় 
তাহার সর্বদেহ "াচ্ছাদিত। কোন কোন জায়গায় ফাটল 
ধরিয়াছে | শ্িলীদিতা ভগিনীর নাম ধরিয়া বার বার ডাকিতে 
লাগিলেন, “কোথায় বোন, আয় আর” 

পতিধ্বনি প্রতোকবারই উত্তর দিতে লাগিল, “কোথায় 
বোন, মাই নাই 1” 

শিলাদিতা কতজনের কাছে ভগিনীর কথা জিড্ভাসা 
করিলেন, কিন্ধু কেহই কোন সম্গ।ন দিতে পারিল না। হতাশ 
চিন্ডে তিনি রাজ প্রাসাদে গ্তাপর্তন করিলেন । 

রাঁজা তখন রাঁজোর শ্রেষ্ট সর্ণকারকে ডাঝিয়া সূর্ধমন্দিরের 
চারিদিক ভর্ণমপ্ডিত করিবার 'আদেশ প্রদান করিলেন। সে 
আদেশ প্রতিপাধিত হইতে বিলম্ব হইল না। ন্র্ণকিরীটা সর্ণ- 
সঞ্চিত সূর্নমন্দির সূ-কিরণে আনার হাসিতে লাগিল। 
» কিন্তু হায়! সে হাসির সঠিত হাঁসি মিলাইতে ছোট 
বোনটি আার ফিরিয়া আসিল ন!। 


সাত 


তখনকার দিনে পরাক্রমশালী রাজাদের এক একজনের 
শত শত মহ্যী থাকিত। শিলাঁদিত্যের মহিষীর সংখাও 
নিতান্ত অল্প ছিল না। তিনি ধখন যে বাজ্য জয় করিতেন, 
মনোমত হইলে সেই রাজ্যের রাীঁজকম্যাকেই বিবাহ করিয়া 
আমশিতেন। এমন নীর জামাতার হাঁতে কন্তা সম্প্রদান করিতে 
কোন্‌ পিতারই বা 'আঁপছি হয়? এমন মহাদেবের মত 
স্বামীর গলায় বরমাল্য দিতে কোন্‌ কুমারীরই বা কুণ্টা জাগে? 
শিলাঁদিত্যকে জামাতারূপে পাইয়া কন্ঠার পিতার যেমন 
গৌরব বোধ করিতেন, তাহার মত বীর-পুরুষের পত়ী হইয়া 
রাঁজকুমারীরাঁও তেমনই তাহাদের শিবপুজা সাঁথক জ্ঞান 
করিতেন। 

শিলাদিত্যের মহিষীদের মধ্যে চন্দ্রাধতী নগরের রাজকুমারী 
পুপ্পবতী ছিলেন অন্যতম। মহিষীর পুষ্পব্তী নাম সত্য 
সত্যই সার্থক হইয়াছিল। পুপ্পের মতই পেলব, পুম্পের মতই 
স্বষমাময়, চম্পক-কুস্ঠমবর্ণা তশ্বী পুপ্পবতীর দেবছর্লভ রূপ 
বল্লভীর রাঁজ-অন্তঃপৃরের গর্বের বিষয় ছিল। | 

এমন লক্মনী-প্রতিমাকে কাঁহারৎ হাতে অর্পণ করিবেন, 
বিবাহের পূর্ব পধন্ত তজ্ডন্তা মাতাপিতার মনে দ্বশ্চিন্তার 


সই 


শিলাদিতা 


অবধি ছিল না। শেষেযে দিন রাজা শিলাদিতা চন্দ্রীবতী- 
রাজের নিকট পুম্পবতীর পাণিপ্রার্থনা করিলেন, সে দিন তিমি 
যেন হাতে সর্গ পাইলেন। শুভদিনে শিলাদিত্যের সহিত 
পুষ্পবতীর শুভ পরিণয় হইয়া গেল। সহকার-তরু-দেহে 
মাধবীলতা শোভা পাইল! 

পুষ্পবতীর যে শুধু বাঁতিরের রূপই ছিল, তাঁতা নহে । 

বাহিরের মত তাভাঁর ভিতরটিও শপুব মাধুধময় ছিল । ফুলের 
মতই তাহার কোমল জদয় দীনদ্রঃখীর দুঃখের কথা শুনিলে 

গলিয়! যাইত 1 ব্যখিতের বাথ। দশনে তাঁভীর দুই চক্ষে শাবণের 
ধারা নৃহিয়া যাইত! 

শিলাদিতাও মহিষী পুষ্পবতীকে প্রাণীপেক্ষা ভাঁল- 
বাসিতেন। যতদিন বল্লভীপুরীতে থাকিতেন, ততদিন তিনি 
তাঁভাঁকে এক দণ্ডের জন্যও চক্ষুর অন্থরাল করিতেন না । শেষে 
প্ুষ্পবতী যখন সন্তানসম্ভবা হইলেন, তখন তাহার পিতা কন্যাকে 
চন্দ্রাবতীতে আনয়ন করিবার জন্য শিলাদিত্যের নিকট প্রস্তাব 
করিয়া পাঠাইলেন । 

পিতৃকুলের অধিষঠাত্রী ভবানীদেবীর মন্দিরে পুজ! দিয়া 
তাহার নিকট পুত্র-বর প্রীর্থনা করিবেন, পুষ্পবতীর মনে 
কিছুদিন হইতেই এ সাধ জাগিয়াছিল। শিলাদিতা মহিষীর 
এ সাঁধে মন্তরায় হইতে ইচ্ছা করিলেন না। 


৫ 


শিলাদিতা 


তাহা ছ।ড়া সিদ্ধুতটবর্তাঁ শ্যামনগরের পারদ জাতি 
শীঘ্রই বল্লভীরাজয আক্রমণ করিবে এমন আশঙ্কাও ছিল। 
শিলাদিতোর মনে তজ্জন্য কোন ভয় না জন্মিলেও মহিষীকে 
তিনি যুদ্ধের কোলাহল হইতে দূরে রাখাই অমীচান মনে 
করিলেন । 

চন্দ্রীতী-রাঁজ্য ছিল বিদ্ধাচল পাহাড়ের গায়। শিলাদিত্য 
ভাঁপিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হইলে তিনি নিজেও কিছুদিন 
খশরালয়ে বাস করিয়া আঁমিবেন। চন্দ্রাবতীর রাজার ঘর্মর 
প্রাসাদে পুষ্পবতীর পার্খে বিয়া শৈল-সমীরণ উপভোগ করার 
স্রমধুর কল্টানায় শিলাদিত্য মনে মনে পুলকিত হইয়া উষ্ঠিলেন । 

রাজার নিকট নিদায় গ্রহণ করিয়া পুষ্পবতী পিতুরাজ্যে 
যাইবাঁর জন্য শিবিকাঁয় আরোহণ করিবেন, এমন সময় অকস্মাৎ 
তাহার দক্ষিণ চক্ষু অকারণে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। অমঙ্গল 
আশঙ্কা করিয়া তিনি ক্ষণেকের জন্য শিহরিয়া উদগিলেন, কিন্তু 
মাঁতাপিতাব চরণ দর্শনের আশায় তাহার জদয় সত্বরই আবার 
উত্ফুল্প হইয়া উঠিল! 

এ কিছুই ময়, বলিয়া তিনি মনকে প্রবোধ দিলেন বটে, 
কিন্তু শিষ্টঠর বিধি সকলের অলক্ষ্যে বসিয়া 'ক্রুর হাঁসি 
হাঁসিলেন ' 


আট 

দিখিজশ্ শেষে শিলাদিতা যখন এজাদের মর্দো পনর 
বিতরণ করিয়া দিতেছিলেন, তখন প্রধান মগ্তরী আশা 
করিয়াছিলেন যে তাহার ভীগোও এ-ঘাঁঙা খব মোটা রকমের 
পুরন্সীর মিলিবে । 

কিন্তু শিলাদিতা সে দিক দিধ়াও গেলেন না? বিদেশী 
রাজ্য হইতে যে সব ধনরত্র আানিয়াহিলেন, তাভার 
অধিকাংশই কেবল ছুঃপা প্রজাদের মধ্যেই নিলাইয়। দিলেন। 
সেনাপতি, মন্ত্রী !_ভীহাঁদের তা ম্পীর ভার্খের অভাব নাই, 
কাজেই শিলাদিতা তাহাদের কিছু দে'ওয়! প্রয়ৌজনই মনে 
করিলেন না । 
,. মন্ত্রী মনে মনে রাজার উপর চটিঘ। গেলেন । 

রাঁজোর প্রধান মন্ত্রী 1 -জম্পদে, বিপদে, মন্ত্রণা কৌশলে 
রাজার দক্ষিণ হস্ত! কত সন্দীন, কত ম্ধীদা! কিন্তু হইলে 
কি হয়, তিনি ছিলেন একটি 'আগগির, পিশাচ ! 'অরের জন্য 
কোন কুকর্শ কর্িতেই তাহার বিবেকে বাধিত না। 

শিলাদিত্য এসবের কোন খোৌঁজই রাখিতেন না। 
রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে তিনি তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বীস 


২৭ 


শিলা দ্বিতা 


করিতেন । সরলভাঁবে সকল গোপনীম্ম কথা নয়া তাহার 
সহিত গালোচনা করিতেন । এমন কি, যে সপ্তাশ্ব রথের 
রহস্য রাজ্যের অন্য কেহ জানশিত না, তিনি সে কথাঁও মন্ত্রীর 
শিকট গোপন করেন নাই । 

কিন্তু এই বিশ্বীস করাই ভাতার কাঁল হইল। বিশ্বাসহন্তা 
নন্ত্রা অন্নদাতা রাঁজার বর্বশাশ সাধন করিলেন। বল্লভী 
ধাঁজোর স্বীধানতাকে এই স্দেশদ্রোহী কুলাঙ্গীর বিদেশী 
শুর হাতে তুলিয়া দিলেন । 

পুবেহ বঁলয়াছি, রাজ! শিলাদিতোর স্শীসনে বল্রভী 
রাজ্যের দিন দিনস্ট উন্নতি হইতে ছিল। তীহাঁর অভূতপুব 
সমৃদ্ধি এ্রাতিবেশী অনেক রাজারই ঈন্যার বিষয় হইয়া 
উঠিয়াঙ্িল। কিন্তু শিলাদিতোর বিক্রমের ভয়ে কেহই সে-রাজ) 
আঁকুমশ করিতে সাহস পাঁইত না। 

এ সময় সিন্ধু খশদের তীরে শ্যামখগরে পীরদ নামে এক্‌ 
ঢুধষ অআসভা জাতি বাস করিত। বহুদিন হইতেই বল্লভী 
নগরের ধনসম্পদের উপর তাহাদেরও লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছিল। 
তাহারা কেবলই স্রযোগ সন্ধান করিয়া ফিবিতেছিল। 
কৃতদ্র মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে এতদিনে তাহাদের দে স্থযোগ 
মিশিল। ৃ 

সৃণকুণ্ডের সপ্্াম্ব রথই ধে শিলাঁদিতোর শক্তির উত্স, এবং 


৩৮ 


শিণাদিত 


সেই কুণুটি কোনরূপে অপাবন হইয়া গেলেই যে আর সে 
দেবরথ পাওয়া যাইবে মত জেনেছে কর মন্্িপর সামা 
অথের বিনিময়ে পাদ জাতির নিকড সেই হুচগাপন তথা 
বিক্রয় করিলেন । 

এ সন্ধীন পাওয়ার পর পারদগণ আর এক মুহা বিপনস 

করিয়া বল্পভা রাজা আক্রমণ করিল, এবং পল্লহাপুরে 
পৌছিয়াই গুপ্তচর দ্বারা গো-রন্ত সির্চনে পবিন সূমকু কে 
অপবিত্র করিয়া কেড়ে | 

নগর-প্রান্তে শত্র-সমাবেশ দেখিয়া গাজা শিলাদিতা পুবের 
মত কুু-তীরে ফাড়াইয়! সৃঘদেবকে আহ্ব।ন কিলেন। কিন্তু 
রাজার ব্যাকুল পান এবার কোন ফলই হইল না। 
অপবিত্র কুণ্ড হইতে রথ আর উঠি না! 

এরূপ একটা সংকট যে উপস্থিত হইতে পারে, এমন 
কল্পনাই শিলাদিত্যের মস্ডিদ্দে কখনও স্কান পায় নাই! 
সূর্ধদেব তাহার ইফ্টদেধতা, তাহার পিতা; সুঘদেবতারহ ববে 
শিলাদিতা আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ বাররূপে প্রসিঙ্ধি লাভ 
করিয়াছেন ; সেই করুণাময় ভা্দর আজ কী কারণে অকস্মাৎ 
বিরূপ হইলেন ? 

অনেক চিন্তার পর,শিলাদিত্য মন্ত্রীকে আহ্বান করিলেন । 
প্রতিহারী ছুটিয়া গেল মন্ত্রীর ভবনে । কিন্তু অত্যল্প কালের 


৮৫ 









উন 
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বশার আঘাতে তিনি রণক্ষেতরে লুটাইয়| পড়িলেন 








1শলা।দত্য 

ভিতরই সে আবার ছুটিয়াই ফিরিয়। আসিল। এবং সে ফিরিল 
একাবী। মন্ত্রী গৃহে নাই। 

শিলাদিত্যের অন্তরে ঘোর সন্দেহের উদয় হইল । রাজধানী 
খন শক্রবেষ্টিত, তখন প্রধান অমাতোর কর্তব) হইতেছে রাজার 
সান্নিধ্যে অবস্থান করা, কারণ যে কোন মুকুর্তে গুরুতর বিষয়ে 
সন্ত্রণীর আবশ্াক হইতে পারে । ধল্পভীর সর্বজনঘান্থ মন্ত্রিবর সে 
কথ! জাঁনেন না, এমন হইতে পারে না। জানিয়া শুশিয়াও 
তিনি মাত্মগে!পন করিয়াছেন: রাজার নিকটে ত তিনি নাই-ই : 
গহেও তাহার কোন সন্ধান পাওয়। গেল না। শিলাদিতোর 
মনে হইল--এ নরাধম বিশ্বাসঘাতক পারদগণের শিবিরে 
পলায়ন করিয়াছে । সূর্বকুণ্ডের গুপ্তকথা একমাত্র এ মন্ত্রীই 
জানিত; তাহারই পরামর্শে পারদেরা যে কুণ্ড অপবিজ করিয়া 
দিয়াছে তাহাতে শিলাদিত্যের আর সংশয় রহিল না। 
. আগুন ভ্বলিয়া উঠিল। বিশ্বীসঘাতককে ঘোগ্য দণ্ড দেওয়া 
চাই। রাজাদেশে মন্ত্রীর পুতপরিজন শতক্*ণাঁৎ নিহত হইল । 
তাহার প্রাসাদভবন হইল ভল্মীভূত। বিশাসঘাতকের যথাসম্ভব 
দগ্ডবিধান করিয়া শিলাদিত্য সসৈন্যে শক্র-সেনার সম্মুবীন 
হইলেন" পপ্রয় বল্লভী রাজ্যের স্বীধীনতা রক্ষার জন্য তিনি 
প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে ললীগিলেন। তাহার তীক্ষধার অসি- 
আস্ফালনে শত-সহত্র পারদ ভূমিসাৎ হইল। 


৩৬ 


শিলািত্য 


শেষে অকস্মাহ শনু-পক্ষের এক বর্শার আঘাতে তিনি 
রণক্ষেত্র লুটাইয়। পড়িলেন। 

চন্দ্রীবতীর মর্শপ-প্রাসাদে আর তিনি পুষ্পবতীর সহিত 
মিলিত হইতে পারিলেন মা! প্রিয়তম! মহিষার সহিত 
একসঙ্গে নিঙ্গা শৈলের শ্যামল শোভা দেখার সাধ আর এ-জন্ে 
পূর্ণ হইল না। €স সব সাধ অপূর্ণ রাখিধাই শিলাদিতা চক্ষু 
বুজিলেন । বল্লভী নগরার স্বাধীনতা লুপ্ত হইণ | বিশ্বাসঘাতকের 
চক্রান্তে সূর্ধবংশের গৌরবসূঘ অস্তমিত হইল। 





